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ইসলােমর ইিতহােস েযসব মহীয়সী নারী জ্ঞান,মনীষা,প্রজ্ঞা ও সাহসী ভূিমকার জন্য িচরভাস্বর হেয় রেয়েছন তােদর
মধ্েয হযরত যায়নাব (আ.)  অন্যতম। কারবালার হৃদয়িবদারক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী হযরত যায়নাব শুধু েয হযরত
ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর শাহাদােতর পের তার পিরবােরর নারী ও িশশুেদর এবং অসুস্থ ইমাম যায়নুল আেবদীন (আ.) -এর
অিভভািবকার  দািয়ত্ব  পালন  কেরন  তা  নয়,  বরং  কুফা  ও  দােমস্েক  অসাধারণ  সাহিসকতার  সােথ  ইমাম  েহাসাইন  ও  তার
পিরবার-পিরজেনর  প্রিত  ইয়াযীেদর  জুলুম-অত্যাচােরর  কথা  সর্বসমক্েষ  তুেল  ধেরন।  এর  ফেল  ইয়াযীদ  ও  তার
তেবদারেদর  িবভ্রান্িতকর  অপপ্রচােরর  জাল  িছন্ন  হেয়  যায়  এবং  সাধারণ  মানুেষর  কােছ  সত্য  প্রকাশ  হেয়  পেড়।

ইয়াযীদ  ও  তার  সুিবধােভাগীরা  এ  মর্েম  িমথ্যা  প্রচার  চালাচ্িছল  েয,  ইয়াযীদ  মুসিলম  উম্মাহর  ৈবধ  খিলফা  এবং
ইমাম েহাসাইন িছেলন একজন ক্ষমতািলপ্সু ব্যক্িত িযিন ক্ষমতার েলােভ ‘খিলফাতুল মুসিলমীন’ ইয়াযীেদর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ কেরিছেলন । িকন্তু হযরত যায়নাব এ িমথ্যাচােরর স্বরূপ প্রকাশ কের েদন এবং ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর
িমশন  ও  তােক  েয  অন্যায়ভােব  শহীদ  করা  হয়  তা  তুেল  ধেরন।  ফেল  কারবালার  ঘটনার  স্বরূপ  িমথ্যাচােরর  জঞ্জােলর
িনেচ চাপা পেড় যাওয়ার হাত েথেক রক্ষা পায়। হযরত যায়নাব (আ.) -এর ভূিমকার ফেল মুসিলম উম্মাহ অেচতনতার িনদ্রা
েথেক জেগ ওেঠ। এর ফেল অিচেরই িবিভন্ন স্থােন গণঅভ্যুত্থান সংঘিটত হয়, উমাইয়্যা নর ঘাতকেদর িবরুদ্েধ ইমাম

েহাসাইনেক হত্যার প্রিতেশাধ েনয়া হয় এবং উমাইয়্যা শাসেনর ধ্বংেসর প্রক্িরয়া শুরু হয়।

জন্ম ও প্রাথিমক জীবন

হযরত যায়নাব (আ.) নারীকুল িশেরামিণ হযরত ফােতমা যাহরা (আ.) ও জ্ঞান নগরীর দরজা হযরত আলী (আ.) -এর সন্তান। তার
জন্েমর  তািরখ  সম্পর্েক  ঐিতহািসকেদর  মধ্েয  মতপার্থক্য  আেছ।  তেব  অিধকতর  সিঠক  বেল  পিরগিণত  মত  অনুযায়ী  তার
জন্ম িহজরী পঞ্চম সােলর পাঁচ জমািদউল উলা। িতিন ৬২ িহজরীর ১৫ রজব ৫৭ বছর বয়েস ইন্েতকাল কেরন। তার মাযার



দােমস্েক অবস্িথত; তার নামানুসাের ঐ জায়গা ‘যায়নািবয়া’ নােম সুপিরিচত।

স্বয়ং  হযরত  রাসুেল  আকরাম  (আ.)  তার  নাম  রােখন  যায়নাব  ।  তার  ডাকনাম  িছল  উম্েম  কুলসুম।  উল্েলখ্য  েয,  তার
কিনষ্ঠতম েবােনর নামও যায়নাব ও ডাকনাম উম্েম কুলসুম িছল । হযরত যায়নাব (আ.) ‘যায়নােব কুবরা’ (বড় যায়নাব ) ও
তার  েছাট  বান  ‘যায়নােব  েছাগরা’  (েছাট  যায়নাব  )  নােম  পিরিচত  িছেলন  ।  যায়নােব  েছাগরা  হযরত  ফােতমা  (আ.)  -এর
সন্তান  িছেলন  না;  হযরত  ফােতমার  ইন্েতকােলর  পর  হযরত  আলী  ‘ছাহ্বােয়  ছা’লািবয়া’  নােম  একজন  মিহলােক  িবেয়

কেরিছেলন;  তারই  সন্তান  যায়নােব  েছাগরা।  অেনেক  এই  দুই  যায়নাবেক  এক  কের  েফেলন।

হযরত  যায়নােব  কুবরা  িছেলন  মানব  জািতর  ইিতহােস  সর্বািধক  মিহমান্িবত  পিরবােরর  সন্তান।  েবেহশেত  নারীেদর
েনত্রী হযরত ফােতমা যাহরা িছেলন তার মাতা,েশের েখাদা হযরত আলী িছেলন তার িপতা, েবেহশেত যুবকেদর েনতা হযরত
ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম েহাসাইন িছেলন তার ভ্রাতা এবং সর্েবাপির সৃষ্িট েলােকর সৃষ্িটর কারণ রাহমাতুল্িলল
‘আলামীন রাসূেল আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.) িছেলন তার নানা। এমন অনন্যসাধারণ প্িরয়জনেদর নয়নমিন িছেলন হযরত
যায়নােব েকাবরা। িতিন এমন এক পিরবাের জন্ম গ্রহণ কেরন েযখােন হযরত িজবরাঈল (আ.) অবতরণ করেতন। েখাদায়ী ওহীর

ধারক-বাহক ও ব্যাখ্যাকারকেদর সহচর্েয িতিন বড় হন।

হযরত  যায়নাব  িছেলন  অনন্যসাধারণ  েমধা  ও  স্মরণশক্িতর  অিধকারী।  এই  অন্যতম  প্রমাণ  এই  েয,  হযরত  ফােতমা  হযরত
রাসূেল আকরাম (সা.) -এর ইন্েতকােলর িকছুিদন পের মসিজেদ নববীেত েয ভাষণ েদন হযরত যায়নাব তা হুবহু মেন রােখন
ও পরবর্তীকােল বর্ণনা কেরন, অথচ ঐ সময় তার বয়স িছল মাত্র ছয় বছর । হযরত আবদুল্লাহ ইবেন আব্বাস তার িনকট েথেক

শুেন হযরত ফােতমা (আ.) -এর ভাষণ বর্ণনা কেরন।

পরবর্তীকােল অর্থাৎ ৈকেশারকাল েথেকই িতিন মনীষার ক্েষত্ের িবরাট ভূিমকা পালন কেরন। এ কারেণ িতিন িবিভন্ন
উপািধেত  ভূিষত  হন।  েলাকমুেখ  স্বতঃস্ফূর্তভােব  এসব  উপািধ  প্রচিলত  হেয়  পেড়।  এসব  উপািধর  মধ্েয  সর্বািধক
িবিশষ্ট  উপািধ  হচ্েছ  ‘আকীলাতু  বানী  হােশম’  (হােশম  বংেশর  বুদ্িধমতী  মিহলা)  ।  তার  অন্যান্য  উপািধর  মধ্েয
রেয়েছ : মুআচ্ছাকাহ (িনর্ভরেযাগ্য;িনর্ভরেযাগ্য হাদীস-বর্ণনাকািরণী), ‘আেলমাতু গায়রা মু‘তাআল্লামা’ (কােরা
কােছ  িশক্ষাগ্রহণ  ব্যিতেরেকই  িযিন  ‘আেলমাহ),  ‘আেরফাহ,ফােযলাহ,কােমলাহ  ও  ‘আেবদাতু  আেল  ‘আলী  (আলী-বংেশর

‘আেবদাহ)  ।

ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর প্রিত ভােলাবাসা

হযরত যায়নাব মাত্র ছয় বছর বয়েস নানা ও মােক হারান। এর পর িতিন িপতা ও ভ্রাতােদর সহচর্েয বড় হন। তেব হযরত
ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  -এর  প্রিত  তার  ভােলাবাসা  িছল  এতই  েবশী  েয,  িতিন  ইমাম  েহাসাইনেক  না  েদেখ  একিদনও  থাকেত
পারেতন না। তার এ ভােলাবাসা আজীবন আটুট থােক। কারবালায় হযরত ইমাম েহাসাইন শহীদ হওয়া পর্যন্ত কখেনাই হযরত

যায়নাব তার কাছ েথেক িবচ্িছন্ন হনিন।

হযরত যায়নাব ১৬ িহজরীেত বয়ঃপ্রাপ্তা হেল হযরত আলী (আ.) তােক স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবেন জা‘ফর
তাইয়ােরর  সােথ  িববাহ  েদন।  ইমাম  েহাসাইন  -এর  প্রিত  হযরত  যায়নাব  -এর  অপিরসীম  মুহাব্বােতর  কারেণ  হযরত  আলী
বিববােহর ক্েষত্ের দু’িট িবেশষ শর্ত আেরাপ কেরন। প্রথম শর্ত এই েয,আবদুল্লাহর সােথ িববােহর পর (েযেহতু তার



বািড়েত  িগেয়  বসবাস  করেবন)  হযরত  যাযনাব  প্রিত  িদেন-রাত  অন্তত  একবার  তার  ভাই  হযরত  ইমাম  েহাসাইেনর  সােথ
সাক্ষাৎ করেত েযেত পারেবন। দ্িবতীয় শর্ত এই  েয,  যখনই ইমাম েহাসাইন েকাথাও সফের যােবন তখন হযরত যায়নাবেক
সােথ িনেয় েযেত পারেবন; আবদুল্লাহ এেত েকােনা রূপ আপত্িত করেত পারেবন না। আবদুল্লাহ এ উভয় শর্তই েমেন িনেল

হযরত আলী উভেয়র মধ্েয িববাহকার্য সম্পাদন কেরন।

৩৫ িহজরীর ১৮ িজলহজ্ব হযরত আলী (আ.) েখলাফেতর দািয়ত্ব লাভ কেরন। এর পরপরই তােক িবদ্েরাহ দমেন পদক্েষপ িনেত
হয়। ৩৬ িহজরীর জঙ্েগ জামাল-এর পর িতিন িসিরয়ার িবদ্েরাহ দমেনর সুিবধার্েথ ইসলামী েখলাফেতর েকন্দ্র মদীনা
মুনাওয়ারা  েথেক  কুফায়  স্থানান্তিরত  কেরন।  হযরত  আলীর  সােথ  হযরত  ইমাম  হাসান,  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  এবং  হযরত

যায়নাবও কুফায় চেল যান।

মুসিলম উম্মাহর খিলফার কন্যা িহসােব কুফায় হযরত যায়নাব অত্যন্ত মর্যাদার জীবেনর অিধকারী িছেলন । তা ছাড়া
তারা জ্ঞান-গিরমার খবর আেগই কুফাবাসীর িনকট েপৗেছ িছল। তাই হযরত যায়নাব কুফায় এেসেছন জানেত েপের েসখানকার
মিহলারা  দীনী  জ্ঞানার্জেনর  জন্য  তার  িনকট  িভড়  জমােত  থােকন।  িবেশষ  কের  হযরত  যায়নাব  তােদর  সামেন  িনয়িমত

কুরআন মজীেদর তাফসীর করেতন এবং তারা তার িনকেট এেস েখাদায়ী কালােমর গভীর জ্ঞােনর সােথ পিরিচত হেতন।

হযরত  আলীর  শাহাদােতর  পর  হযরত  ইমাম  হাসান  মুসিলম  জাহােনর  খিলফার  দািয়ত্েব  অিধষ্িঠত  হন।  িতিন  ছয়  মাস  এ
দািয়ত্ব  পালন  কেরন।  অতঃপর  মুসিলম  উম্মাহেক  রক্তক্ষয়ী  যুদ্েধর  মাধ্যেম  িনশ্িচহ্ণ  হওয়ার  হাত  েথেক  রক্ষা
করার লক্েষ ৪১ িহজরীর ২৫ রিবউল আউয়াল এক শান্িত চুক্িতর মাধ্যেম িতিন আমীর মু’আিবয়ার অনুকূেল েখলাফত ত্যাগ

কেরন। অতঃপর হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম েহাসাইনী স্বীয় পিরবার-পিরজনসহ মদীনায় িফের আেসন।

হযরত যায়নাব ও তােদর সােথ মদীনায় িফের আেসন। এর পর দীর্ঘ িবশ বছর িতিন মদীনায় অবস্থান কেরন। িহজরী ৬০ সােলর
রজব মােস আমীর মু’আিবয়ার মৃত্যু হেল ইয়াযীদ িনেজেক মুসিলম জাহােনর খিলফা িহসােব েঘাষণা কের । আমীর মু’আিবয়া
মৃত্যুর  কেয়ক  বছর  পূর্েবই  ইয়াযীেদর  অনুকূেল  প্রায়  সকল  গুরুত্বপূর্ণ  ব্যক্িতর  বাই’আত  গ্রহণ  কের  তার
ক্ষমতােরাহেণর পথ িনষ্কন্টক কের যান। হযরত ইমাম েহাসাইনসহ েকবল চার ব্যক্িত এ বাই’আেতর বাইের িছেলন । আমীর
মু’আিবয়া তার দীর্ঘকালীন রাজেনিতক অিভজ্ঞতার আেলােক ইয়াযীদেক অিসয়ত কের যান যােত েস ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর
িনকট েথেক বাই’আত আদােয়র েচষ্টা না কের;বরং তেক স্বাধীনভােব িনেজর মেতা চলেত েদয়। িকন্তু উদ্ধত অহঙ্কারী
ইয়াযীদ েস উপেদশেক গুরুত্ব না িদেয় তার অনুকূেল হযরত ইমাম েহাসাইেনর িনকট েথেক বাই’আত আদােয়র জন্য মদীনার
উমাইয়্যা  আমীরেক  িনর্েদশ  েদয়।  মদীনার  আমীর  ওয়ািলদ  িবন  ‘উতবাহ  ইয়াযীেদর  িনর্েদশ  অনুযায়ী  তার  িনকট  বাইআত
দািব কের । িকন্তু ইমাম এ দািব দৃঢ়তার সােথ প্রত্যাখ্যান কেরন। কারণ, ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর পক্েষ ইয়াযীেদর

মেতা চিরত্রহীন ব্যক্িতেক খিলফা িহসােব স্বীকার কের েনয়ার প্রশ্নই ওেঠনা।

এমতাবস্থায় ইমাম েহাসাইন মদীনা েথেক েবিরেয যাবার িসদ্ধান্ত েনন। িতিন জানেতন েয,  ইয়াযীদ তার িনকট েথেক
বাই’আত  আদােয়র  জন্য  শক্িত  প্রেয়াগ  করেব  যার  পিরণাম  যুদ্ধ  ও  ব্যাপক  রক্তপাত।  িকন্তু  িতিন  সর্বান্তঃকরেণ
রক্তপাত  এড়ােত  চাচ্িছেলন।  তাই  িতিন  স্বীয়  পিরবার-  পিরজন  িনেয়  ২৮  রজব  রােত  মদীনা  ত্যাগ  কের  মাক্কার
উদ্েদশ্েয রওয়ানা হন। বনী হােশেমর যুবকগণও তার সঙ্গী হন। সর্বাবস্থায় ইমাম হাসােনর সাথী প্িরয় েবান হযরত
যায়নাবও  তার  সােথ  রাওয়ানা  হন;  সােথ  েনন  তার  দুই  পুত্র  ‘আওন  ও  মুহাম্মাদেক।  স্বামী  আবদুল্লাহ  ইবেন  জা’ফর



তাইয়ার,দুই পুত্র আকবার ও আব্বাস এবং কন্যা কুলসুমেক মদীনায় েরেখ যান।

কারবালায় বীর নারী

হযরত ইমাম েহাসাইন ৩ শা’বান মক্কা মু‘আয্যামায় এেস েপৗেছন এবং মসিজদুল হারােম অবস্থান গ্রহণ কেরন। িকন্তু
মদীনার  উমাইয়্যা  আমীর  ওয়ািলদ  িবন  ‘উতবাহ  ইয়াযীদেক  খুিশ  করার  লক্ষ্েয  মক্কায়  ঘাতকদল  প্েররণ  কের  ।  তারা
ইমামেক হত্যার জন্য সুেযাগ খুজেত থােক। ইমাম তা জানেত পােরন। িকন্তু িতিন চাচ্িছেলন না েয,মসিজদুল হারােম
তার রক্তপাত ঘটুক। ঘাতকরা হজ্েবর সময় তাকওয়াফকারীেদর িভেড়র মধ্েয ইমামেক হত্যার িসদ্ধান্ত েনয়। অন্য িদেক
কুফার েলাকেদর পক্ষ েথেক গণঅভ্যুত্থােনর েনতৃত্ব দান ও েখলাফেতর দািয়ত্ব গ্রহেণর জন্য তার িনকট এেকর পর এক
পত্র আসিছল; তােদর ডােক সাড়া েদয়ারও প্রেয়াজন িছল । এমতাবস্থায় ইমাম ৮ িজলহজ্ব মক্কা েথেক কুফার উদ্েদশ্েয

রওয়ানা হন।

কুফার পেথ কারবালায় উপনীত হবার পর হযরত ইমাম েহাসাইন ইয়াযীেদর অনুগত বািহনী দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন। তারা
ইমােমর  কুফায়  গমেনর  পথ  বন্ধ  করার  সােথ  সােথ  তােদর  জন্য  েফারাত  নদীর  পািনও  বন্ধ  কের  েদয়।  তারা  ইমামেক
ইয়াযীেদর অনুকূেল বাই’আত হবার জন্য চাপ েদয়। তখন ইমাম েহাসাইন িতনিট িবকল্প প্রস্তাব েদন, তা হচ্েছ : িতিন
মক্কায়  প্রত্যাবর্তন  করেবন,  অথবা  দােমশেক  িগেয়  সরাসির  ইয়াযীেদর  মুেখামুিখ  হেবন  অথবা  ইয়াযীেদর  শাসনাধীন
এলাকার  বাইের  চেল  যােবন।  িকন্তু  ইয়াযীদী  বািহনীর  অিধনায়করা  তা  মানেত  রাযী  হয়িন।  তারা
বাই’আত,স্েবচ্ছাবন্িদত্ব বরণ কের কুফা হেয় দােমশেক নীত হওয়া অথবা যুদ্ধ এ িতনিট িবকল্প প্রস্তাব েপশ কের ।
বলা  বাহুল্য  েয,  ইমােমর  পক্েষ  প্রথম  দুই  প্রস্তাব  গ্রহণ  করা  সম্ভব  িছল  না,  তাই  বাধ্য  হেয়  তােক  যুদ্ধ  ও

শাহাদােতর পথ বেছ িনেত হয়।

৬১ িহজরীর দশ মুহররম মানব জািতর ইিতহােসর সর্বািধক িবেয়াগান্তক ঘটনার িদন। প্রথেম হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) -
এর ৫০ জন সহচর ইয়ািযদী বািহনীর িবরুদ্েধ লড়াই কের শাহাদাত বরণ কেরন। এর পর হুর িবন ইয়াযীদ ও তার সঙ্গীরা
যুদ্ধ কের শাহাদাত বরণ কেরন। অতঃপর ইমােমর পিরবােরর যুবকেদর ও স্বজনেদর যুদ্েধর পালা। এ সময় হযরত যায়নাব

তার দুই পুত্র ‘আওন ও মুহাম্মাদেক ইমােমর পুত্রেদর আেগ যুদ্েধ পাঠান এবং উভয়ই শাহাদাত বরণ কেরন।

আওন  ও  মুহাম্মাদ  শহীদ  হেল  ইমাম  েহাসাইন  উভেয়র  লাশ  েমাবারক  এেন  তার  সামেন  রােখন।  িকন্তু  হযরত  যায়নাব‘
পুত্রেদর  শাহাদােত  সামান্যতমও  ক্রন্দন  বা  মেনােবদনা  প্রকাশ  কেরনিন।  এমনিক  শহীদদ্বেয়র  লাশ  েদখার  জন্য
তাবুর বাইেরও যানিন। িকন্তু এরপর যখন ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর ৈজষ্ঠপুত্র আলী আকবার রণাঙ্গেন িগেয় শহীদ হেলন
এবং ইমাম তার লাশ িনেয় এেস তার শাহাদােতর কথা েঘাষণা করেলন তখন হযরত যায়নাব অস্িথতার সােথ তাবু েথেক েবিরেয
এেলন এবং আলী আকবােরর লাশ জিড়েয় ধের এমনই িবলাপ করেলন যা েকবল েকােনা মােয়র পক্েষ স্বীয় িনহত সন্তােনর জন্য

করা সম্ভব।

িনজ  সন্তােনর  শাহাদােতর  কারেণ  হযরত  যায়নােবর  েমােটই  ব্যিথত  না  হওয়া  ও  আলী  আকবােরর  শাহাদােত  িবলাপ  করার
মধ্েয  প্রিণধানেযাগ্য  িবষয়  এবং  অত্যন্ত  উচুমােনর  আধ্যাত্িমক  িশক্ষা  িনিহত  রেয়েছ।  তা  হচ্েছ,মানুষ  যখন
খােলসভােব  আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  জন্য  তারই  রাস্তায়  েকােনা  িকছু  দান  কের,তখন  ঐ  বস্তুর  ওপের  তার  মািলকানার
িবন্দুমাত্র অনুভূিত থােক না। অতঃপর ঐ বস্তুর কী হেলা তা তার অন্তের েকােনারূপ ভাবান্তর সৃষ্িট কেরনা ।



দানকৃত বস্তুর প্রিত সামান্যতম আকর্ষণ ও বজায় থাকার মােন হচ্েছ তার দান পুেরাপুির খােলস নয়। েমাখেলস দাতা
দানকৃত বস্তুর প্রিত কখেনা িফের তাকায়না। এমনিক অিনচ্ছা সত্েবও েচােখ পেড় েগেল লজ্িজতভােব দৃষ্িট িফিরেয়
েনয়।  কারণ,  এভােব  দৃষ্িট  পড়ার  কারেণ  দানগ্রহীতার  মেন  হেত  পাের  েয,  দাতা  েবাধ  হয়  দানকৃত  বস্তুর  মায়া
পুেরাপুির কাটােত পােরিন। দাতা আেরা এক কারেণ লজ্িজত হেত পাের, তা হচ্েছ, দানকৃত বস্তুেক দাতার প্রেয়াজেনর

জন্য যেথষ্ট মেন না হওয়া, অথচ ঐ মুহূর্েত এর েচেয় েবিশ িকছু িদেত সক্ষম না হওয়া।

দ্িবতীয়ত  হযরত  যায়নাব  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  -েক  িনেজর  েচেয়ও  েবিশ  ভােলাবাসেতন।  তাই  ইমােমর  সন্তান  তার
িনকট িনেজর ও িনেজর সন্তােনর েচেয়ও প্িরয়তর িছল । এ কারেনই আলী আকবােরর শাহাদােত িতিন আর িনেজেক ধের রাখেত

পােরনিন,বরং িবলােপ েভঙ্েগ পেড়ন।

হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর শাহাদােতর পর তার পিরবােরর নারী ও িশশুেদর এবং অসুস্থ ইমাম যায়নুল আেবদীন (আ.) -
এর  অিভভাবেকর  দািয়ত্ব  পালন  কেরন  হযরত  যায়নাব  ।  অসাধারণ  ৈধর্েযর  সােথ  িতিন  কারবালার  িবভীিষকাময়
পিরস্িথিতেত  আতঙ্েক  ছিড়েয়  পড়া  ইমাম  -পিরবােরর  সদস্যেদর  একত্র  কেরন  এবং  অসুস্থ  ও  আহতেদর  েসবাশুশ্রূষা

কেরন।

কুফাবাসীর উদ্েদশ্েয ভাষণ

ইয়াযীেদর অনুগত বািহনী হযরত যায়নাব ও হযরত ইমাম যায়নুল আেবদীন (আ.) সহ আহেল বাইেতর নারী ও িশশুেদরেক বন্িদ
কের  কুফায়  িনেয়  যায়।  কুফাবাসী  বন্িদেদর  িনেয়  আসার  দৃশ্য  েদখার  জন্য  কুফার  রাস্তায়  জমা  হয়।  বন্িদেদরেক
েদখার পর তােদর অেনেকর েচাখ অশ্রু িসক্ত হয়। তখন হযরত যায়নাব তােদর মধ্েয িবেবেকর দংশন সৃষ্িটর জন্য তীব্র
ভাষায় িতরস্কার কের বক্তব্য রােখন। কারণ, তারা ইমাম েহাসাইনেক কুফায় এেস ইয়াযীেদর িবরুদ্েধ গণঅভ্যুত্থােন
েনতৃত্ব প্রদান ও েখলাফেতর দািয়ত্ব গ্রহেণর জন্য অনুেরাধ জািনেয় পত্র িলেখিছল । িকন্তু পের তারা অঙ্গীকার

ভঙ্গ কের এবং ইমােমর সােথ িবশ্বাস ঘাতকতা কের ।

হযরত  যায়নাব  কুফাবাসীেক  সম্েবাধন  কের  প্রাঞ্জল  ভাষায়  েয  জ্বালাময়ী  ভাষণ  েদন  তা  মানব  জািতর  ইিতহােস
সর্বািধক  স্মরণীয়  ভাষণসমূেহর  অন্যতম।  িতিন  বেলন  :  ‘েহ  কুফার  জনগণ!  েহ  বাহানার  আশ্রয়গ্রহণকািরগণ!  েহ
প্রতারণার আশ্রয়গ্রহণকািরগণ! েতামরা আমােদর জন্য ক্রন্দন করেছা;েতামােদর েচােখর অশ্রুপ্রবাহ েযন বন্ধ না
হয়,েতামােদর  িবলাপ  েযন  নীরব  হেয়  না  যায়।  েতামরা  হচ্ছ  েসই  নারীর  সমতুল্য  েয  তার  সুতােক  মজবুত  বুনেন  েগেথ
েদবার পর আবার তা খুেল েফলিছেলা, তারপর তার প্রিতিট তন্তুেক আলাদা কের েফলিছেলা। েতামরা েতামােদর ঈমােনর
সুত্রেক  িছন্ন  কের  েফেলেছা  এবং  েতামােদর  মূল  কুফের  িফের  িগেয়েছা।  েতামরা  িক  েতামােদর  শপেথর  ব্যাপাের
প্রতারণা ও িবশ্বাস ঘাতকতা করেত চাও ? েতামােদর কাছ েথেক িমথ্যা দািব, িরয়াকারী কলুষতা, চাটুকািরতা, হীনতা-
নীচতা আর কথার ফুলঝুির ছাড়া আর িকছুই আশা করা যায় না। েহ েলােকরা! েতামরা আবর্জনার স্তুেপ জন্মগ্রহণকারী
উদ্িভেদর  ন্যায়  অথবা  এমন  েরৗপ্য  ও  চক-পাথর  সমতুল্য  যার  ওপের  আলকাতরা  েলপন  করা  হেয়েছ।  েতামরা  েতামােদর
পরকােলর  জন্য  এই  খারাপ  পােথয়  প্েররণ  কেরেছা।  েতামােদর  ওপর  আল্লাহর  অসন্তুষ্িট  িনপিতত  েহাক  ।  েতামােদর
জন্য  আল্লাহর  আযাব  প্রস্তুত  হেয়  আেছ  েযখােন  েতামরা  িচরিদন  থাকেব।  েহ  কুফাবাসী!  েতামরা  িক  আমােদর  জন্য
ক্রন্দন  ও  িবলাপ  করেছা? আল্লাহর  কসম  িদেয়  বলিছ  েতামরা  অেনক  েবিশ  কাঁেদা  এবং  খুব  কম  হােসা।  কারণ,  েতামরা



িনেজেদর  জন্য  িচরন্তন  অপরাধ  ও  লাজ্জা  েরেখ  এেসেছা  এবং  িচরন্তন  লাঞ্ছনা  খিরদ  করেছা।  েতামরা  েকােনািদনই
িনেজেদর  েথেক  এ  লাঞ্ছনা  দূর  করেত  সক্ষম  হেব  না।  আর  েকােনা  পািন  দ্বারাই  তা  ধুেয়  েফলেত  পারেবনা।  েতামরা
কীিদেয়  (এ  লাঞ্ছনা  ও  লজ্জােক)  ধুেয়  েফলেব?  েকান  কােজর  দ্বারা  এর  ক্ষিতপূরণ  করেব?  েহাসাইন  হচ্েছন
খাতামুন্নািবয়্িযেনর  কিলজার  টুকরা,  েবেহশেত  যুবকেদর  েনতা;  েতামরা  তােকই  হত্যা  কেরেছা।  িতিন  িছেলন
েতামােদর  েসরা  মানুষেদর  আশ্রয়স্থল।  েয  েকান  অবস্থায়,েয  েকান  ঘটনায়  েতামরা  তার  িনকট  আশ্রয়  িনেত;  িতিন
েতামােদর ঐিতহ্যেক বাস্তবায়ন করেতন। েতামরা তার িনকট েথেক ধর্ম ও শরীয়েতর িশক্ষা গ্রহণ করেত । েহ েলােকরা!
েতামরা  অত্যন্ত  খারাপ  ধরেনর  পাপাচাের  জিড়েয়  পেড়েছা।  আল্লাহর  রহমত  েথেক  দূের  সের  িগেয়েছা।  েতামােদর
েচষ্টা-সাধনায়  আর  কী  ফায়দা!  েতামরা  দুিনয়া  ও  আেখরােতর  ক্ষিতেত  িনমজ্িজত  হেয়েছা।  েতামরা  আল্লাহর  আযােবর
উপযুক্ত  হেয়  েগেছা  এবং  েতামােদর  িনেজেদর  জন্য  িনকৃষ্ট  আবাসস্থল  ক্রয়  কেরেছা।  েতামােদর  জন্য  আফেসাস,  েহ
কুফার জনগণ! কারণ, েতামরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কিলজার টুকরােক িছন্নিভন্ন কেরেছা এবং তার পিরবােরর
পর্দানসীনা  নারীেদরেক  পর্দার  বাইের  িনেয়  এেসেছা।  আল্লাহ  তা’আলার  মেনানীত  ব্যক্িতর  [রাসূল  (সা.)-এর  ]
সন্তানেদর  েথেক  কতই  না  রক্ত  প্রবািহত  কেরেছা!  েহ  জনগণ!  েতামরা  অত্যন্ত  িনকৃষ্ট  ও  জঘন্য  কাজ  কেরেছা-যার
কদর্যতা আসমান ও যিমনেক আবৃত কের েফেলেছ । েতামরা িক এেত িবস্িমত হেয়েছা েয,আসমান েথেক রক্ত বৃষ্িট হেয়েছ!
অবশ্য  আেখরােতর  শাস্িত  েতামােদরেক  অিধকতর  লাঞ্িছত  করেব  এবং  তখন  েকউ  েতামােদরেক  সাহায্য  করেত  আসেবনা।
আল্লাহ  তা’আলা  েতামােদরেক  েয  অবকাশ  িদেয়েছন,  েস  কারেণ  েতামােদর  আরােমর  িনঃশ্বাস  েফলার  েকােনা  কারণ  েনই।
কারণ,  আল্লাহ  তা’আলা  পাপাচারীেদর  শাস্িত  দােনর  ক্েষত্ের  তাড়াহুড়া  কেরন  না  এবং  কােলর  প্রবােহ  প্রিতেশাধ

’গ্রহেণর িবষয়িট িপিছেয় যাওয়ায় উদ্িবগ্ন হননা। েতামােদর রব পাপাচারীেদর প্রিত দৃষ্িট রাখেছন।

হযরত যায়নাব (আ.)-এর এ ভাষণ কুফার জনগেণর অন্তের তীব্র দংশন সৃষ্িট কের। তারা বুঝেত পাের েয, তারা এমন এক
ৈপশািচক অপরাধ কেরেছ মানব জািতর ইিতহােস যার দৃষ্টান্ত েনই। এ ভাষণ তােদর অেচতন অবস্থা েথেক েচতনায় িফিরেয়
আেন। ফেল অিচেরই ইয়ািযদী জুলুম-অত্যাচােরর িবরুদ্েধ িবপ্লব সংগঠেনর ক্েষত্র প্রস্তুত হয়। পরবর্তীকােল ‘

মুখতােরর অভ্যুত্থান’ নােম খ্যাত অভ্যুত্থােনর প্রচণ্ড আঘােত জািলমেদর প্রাসাদ ধেস পেড়।

ইবেন িযয়ােদর সােথ িবতর্ক

হযরত  যায়নাব  (আ.)  -সহ  আহেল  বাইেতর  বন্িদেদরেক  কুফায়  ইয়াযীেদর  িনেয়ািজত  আমীর  ওবায়দুল্লাহ  িবন  িযয়ােদর
দরবাের িনেয় যাওয়া হয়। েসখােন হযরত যায়নাব ও ইবেন িযয়ােদর মধ্েয েয বাকযুদ্ধ সংঘিটত হয় কার্যত তােতই ইবেন
িযয়ােদর  পতন  িনশ্িচত  হেয়  যায়।  কারণ,  হযরত  যায়নাব  তােক  চরমভােব  লাঞ্িছত  কেরন  এবং  তার  স্বরূপ  সর্বসমক্েষ

উম্মুক্ত কের েদন। ফেল মেনর িদক েথেক সকেলই তার িবরুদ্েধ চেল যায়।

ইবেন িযয়াদ হযরত যায়নাব –েক িচনেত েপের তােক ব্যঙ্গ িবদ্রুপ কের লাঞ্িছত করার েচষ্টা কের । ইবেন িযয়াদ বেল
: ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, িযিন েতামােদর লাঞ্িছত কেরেছন এবং েতামােদর পুরুষেদরেক হত্যা কেরেছন, আর েতামােদর
বাগাড়ম্বরেক িমথ্যা প্রমাণ কেরেছন।’ সােথ সােথ হযরত যায়নাব জবাব িদেলন : ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর,িযিন তার নবী
মুহাম্মাদ  (সা.)  -এর  বেদৗলেত  আমােদরেক  সম্মািনত  কেরেছন  এবং  আমােদরেক  সকল  প্রকার  অপিবত্রতা  েথেক  পিবত্র
কেরেছন। (হযরত যায়নাব এখােন ‘আয়ােত তাতহীর’ নােম খ্যাত আল-আহযােবর ৩৩নং আয়ােতর প্রিত দৃষ্িট আকর্ষণ কেরন যােত আহেল বাইেতর সদস্যেদর পিবত্রতার কথা বলা হেয়েছ। এ আয়ােত আল্লাহ তা’আলা এরশাদ

কেরনঃ  ‘েহ  আহেল  বাইত  !  অবশ্যই  আল্লাহ  েতামােদর  েথেক  অপিবত্রতা  দূরীভূত  করেত  এবং  েতামােদরেক  যথাযথভােব  পিবত্র  করেত  চান।’) অবশ্যই ফােসক লাঞ্িছত হেব এবং ফােজর



’(পাপাচারী) িমথ্যা বলেছ; আর েস ব্যক্িত আমরা ছাড়া অন্য েকউ। তাই সকল প্রশংসা আল্লাহর ।

ইবেন িযয়াদ এ ধরেণর জবােবর জন্য মানিসকভােব প্রস্তুত িছল না। তাই এভােব লাঞ্িছত হেয় েস ক্িষপ্ত হেয় ওেঠ এবং
হযরত যায়নাবেক েয েকানভােব লাঞ্িছত করার জন্য মিরয়া হেয় ওেঠ। এবার ইবেন িযয়াদ নতুন কের িবদ্রূপবাণ ছুেড়
িদল :  ‘আল্লাহ েতামার ভাইেয়র সােথ েয আচরণ করেলন তা েকমন দখেল? েস খলীফা ইয়াযীেদর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ কের
িছল ও প্রিতেরাধ গেড় তুেল িছল, তাই আল্লাহ তােক হতাশ করেলন এবং ইয়াযীদেক সাহায্য করেলন।’ জবােব হযরত যায়নাব
বলেলন :  ‘আমরা এেত উত্তম ৈব িকছু েদিখিন। আল্লাহ তা’আলা আমার ভাইেক শাহাদােতর মর্যাদায় েপৗিছেয় সম্মািনত
কেরেছন। আমার ভাই সবেচেয় বড় েসৗভাগ্েযর অিধকারী হেয়েছন, আর তা হচ্েছ তার রাস্তায় িনহত হওয়া। আল্লাহর পক্ষ
েথেক  এর  েচেয়  উত্তম  আচরণ  আর  উত্তম  েবচা-েকনা  কী  হেত  পাের?  আল্লাহ  তােদর  জন্য  শাহাদাত  িনর্ধারণ  কের
িদেয়িছেলন । েতামােক এবং তুিম যােদরেক হত্যা কেরছ তােদরেক খুব শীঘ্রই আল্লাহ তা’আলা িবচারার্েথ তার আদালেত
হািজর করেবন। অতএব, জবাব েদয়ার জন্য প্রস্তুত হও । কী জবাব েদেব েসিদন? েসিদনর জন্য উদ্িবগ্ন হও । েক েসিদন

(িবজয়ী ও সফল হেব, েহ েযনাকািরণীর পুত্র?’(ঐিতহািসক গণ এ ব্যাপাের একমত েয, ওবায়দুল্লাহ িবন িযয়াদ িছল তার মােয়র জারজ সন্তান

এেত ইবেন িযয়াদ তীরিবদ্ধ েনকেড়র মেতা ক্িষপ্ত হেয় ওেঠ। িকন্তু েদয়ার মেতা উপযুক্ত জবাব তার কােছ িছল না।
’তাই চরম িনর্লজ্জতার সােথ বলল : ‘আমার অন্তর শীতল হেয়েছ, আিম খুিশ হেয়িছ। কারণ, আিম যা েচেয়িছ তা েপেয়িছ।

জবােব  হযরত  যায়নাব  বলেলন  :  ‘তুিম  দুিনয়ার  দ্বারা  েনশাগ্রস্ত,  প্রতািরত  ও  িফতনাগ্রস্ত।  িকন্তু  েতামার  এ
আিধপত্য  িটেক  থাকেবনা,বরং  খুব  শীঘ্রই  িবলুপ্ত  হেব  ।  তুিম  িক  মেন  কেরেছা  েয,  েহাসাইেনর  পের  তুিম  আনন্েদর
সােথ  পৃিথবীেত  িচরিদন  িটেক  থাকেব?  তুিম  িক  মেন  করেছা  েয,  স্বস্িতেত  থাকেব?  কখেনা  নয়;  তুিম  স্বস্িতর  মুখ
েদখেব না। তুিম েতামার অভীষ্ট লক্েষ উপনীত হেত পারেব না। েহ ইবেন িযয়াদ ! তুিম িনজ হােত িনেজর ওপর েয কলঙ্ক

’েলপন কেরছ তা অনন্তকাল পর্যন্ত েথেক যােব।

এেত িদেশহারা, অস্িতর ও ক্িষপ্ত হেয় ইবেন িযয়াদ িচৎকার কের উঠল : ‘আমােক এ নারীর হাত েথেক মুক্িত দাও; ওেদরেক
’কারাগাের িনেয় যাও ।

ইবেন  িযয়ােদর  িনর্েদশমেতা  হযরত  যায়নাব  সহ  বন্িদেদরেক  কুফার  প্রাসােদর  কােছ  কারাগাের  আটক  রাখা  হেলা  এবং
হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর কর্িতত িশর কুফার রাস্তায় রাস্তায় ও বাজাের ঘুিরেয় েলাকেদর েদখােনা হেলা ।

বন্িদেদরেক  িকছুিদন  কুফার  কারাগাের  আটক  রাখা  হেলা  ।  এর  পর  হযরত  ইমােমর  িশর  েমাবারকসহ  তােদরেক  দােমশেক
ইয়াযীেদর কােছ পািঠেয় েদয়া হেলা ।

ইয়াযীেদর দরবাের

হযরত  যায়নাবসহ  বন্িদেদরেক  ইয়াযীেদর  দরবাের  হািজর  করার  আেগই  ইয়াযীেদর  সামেন  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  -এর
কর্িতত মস্তক েপশ করা হয়। বন্িদরা যখন দরবাের প্রেবশ কেরন তখন ইয়াযীদ ও তার পিরষদবর্গ হািসঠাট্টায় মশগুল
িছল । হযরত ইমােমর িশেরর প্রিত দৃষ্িট পড়েতই িনেজর অজান্েতই হযরত যায়নাব ফিরয়াদ কের ওেঠন : ‘হায় আমার প্িরয়!
হায় মক্কা তনেয়র (অর্থাৎ হযরত আলী (আ.) -এর । কা’বাগৃেহ তার জন্ম হেয়িছল বেল বর্িণত আেছ) হৃদেয়র ফসল! হায়া মুস্তাফা-তনয়ার (অর্থাৎ হযরত ফােতমা (আ.) -এর )



’...!পুত্র

হযরত  যায়নােবর  হৃদয়িবদারক  ফিরয়ােদ  মূহুর্েতর  মধ্েয  মজিলেসর  হািস-আনন্দ  িনেভ  যায়।  অতঃপর  হযরত  যায়নাব  ও
ইয়াযীেদর মধ্েয িকছুক্ষণ বাকযুদ্ধ চেল এবং এ বাকযুদ্েধ হযরত যায়নােবর কথায় ইয়াযীদ চরমভােব লাঞ্িছত হয়।

হযরত যায়নােবর ফিরয়ােদ মজিলেস নীরবতা েনেম এেল িকচুক্ষণ পর িসরীয় এক ব্যক্িত নীরবতা ভঙ্গ কের হযরত ইমাম
েহাসাইন (আ.) -এর কন্যা ফােতমােক দাসী িহসােব েদয়ার জন্য ইয়াযীেদর কােছ অনুেরাধ জানায়। এেত ফােতমা ভয় েপেয়
তার  ফুফুেক  জিড়েয়  ধরেল  হযরত  যায়নাব  তােক  সান্তনা  িদেয়  বেলন  :  ‘শান্ত  হও;  এ  হওয়ার  নয়;  েকউ,  এমনিক  ইয়াযীদও

’েতামােক দাসী বানােত পারেবনা।

হযরত যায়নােবর এ উক্িতেত ইয়াযীেদর অহংেবােধ দারুণ আঘাত লােগ। তাই েস বেল : ‘আিম চাইেল েহাসাইেনর কন্যােকও
দাসী বানােত পাির; এেত েকােনা সমস্যা েনই।’ হযরত যায়নাব দৃঢ়তার সােথ বলেলন : ‘তা পারেব না, যিদ না আমােদর দীন

’ও আমােদর িমল্লাত েথেক েবিরেয যাও ।

ইয়াযীদ  তার  অহংেবাধ  চিরতার্থ  করেত  িগেয়  এভােব  অপমািনত  হেব  তা  ভাবেতও  পােরিন।  তাই  হযরত  যায়নাবেক  পাল্টা
অপমান করার জন্য বলল : ‘িনঃসন্েদেহ েতামার বাবা ও েতামার ভাই-ই আল্লাহর দ্বীন েথেক েবিরেয েগেছ।’ সােথ সােথ
হযরত যায়নাব দৃঢ়কণ্েঠ জবাব িদেলন :  ‘আমার িপতা ও আমার ভ্রাতার দ্বীেনর দ্বারাই তুিম পথ েপেয়েছা যিদ তুিম

’মুসিলম হেয় থােকা।

হযরত যায়নাব সুস্পষ্ট ভাষায় ইয়াযীেদর মুসলমান হওয়ার িবষয়িটেক প্রশ্েনর সম্মুখীন কেরন। এর েকােনা জবাব না
’!থাকায় ইয়াযীদ ক্িষপ্ত হেয় (িচৎকার কের) বেল : ‘িমথ্যা বলছ,েহ আল্লাহর দুশমন

এ ধরেনর গািলর জন্য হযরত যায়নাব প্রস্তুত িছেলন না, তাই িতিন কান্নায় েভঙ্েগ পড়েলন।িকন্তু শীঘ্রই িনেজেক
’সামেল িনেয় বলেলন : ‘েযেহতু ক্ষমতা েতামার হােত তাই গািল িদচ্েছা,মন্দ বলেছা,জুলুম করেছা।

এ  কথার  েকােনা  জবাব  খুেজ  না  েপেয়  ইয়াযীদ  নীরব  হেলা  ।  িকন্তু  এ  সময়  েসই  িসরীয়  ব্যক্িত  ফােতমা  িবনেত
েহাসাইনেক  দাসী  িহসােব  েদয়ার  জন্য  ইয়াযীেদর  কােছ  পুনরায়  অনুেরাধ  জানায়।  এেত  যায়নাব  েতেজাদীপ্ত
প্রিতক্িরয়া ব্যক্ত কেরন। ‘নােসখুত তাওয়ারীখ’ গ্রন্েথর বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত যায়নাব েলাকিটেক দৃঢ়কণ্েঠ ধমক
িদেয় বলেলন : ‘চুপকেরা,আল্লাহ েতামার কণ্ঠেরাধ কের িদন, েতামােক অন্ধকের িদন, েতামার হাতেক অবশ কের িদন এবং
েতামােক েদাযেখর আগুেন জায়গা িদন; রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সন্তানগণ (বংশধরগণ) েযনাকািরণীর সন্তােনর েখদমেত

িনেয়ািজত হেব না কখেনাই।’ সােথ সােথই অিভশপ্ত িসরীয় েলাকিটর দু’হাত অবশ হেয় যায় এবং েস েসখােনই মারা যায়।

এভােব হযরত যায়নাব (আ.) -এর িনকট েথেক কারামত প্রকািশত হওয়ায় ইয়াযীদ িকংকর্তব্যিবমূঢ় হেয় পেড় এবং পিরেবশ
পিরবর্তেনর লক্েষ মদপান ও কিবতা আবৃিত শুরু কের । তখন হযরত যায়নাব (আ.) বেলন : ‘েহ ইয়াযীদ ! েহাসাইনেক হত্যা
করাই িক েতামার জন্য যেথষ্ট হয়িন? তুিম তােক হত্যা করেত েচেয়িছেল;হত্যা কেরেছা। েতামার জন্য এটাইিক যেথষ্ট
নয় েয, তার পিরবার-পিরজনেক বন্িদ কেরেছা’ শহের শহের ঘুিরেয়েছা এবং এই অবস্থায় েতামার দরবাের িনেয় এেসেছা?

’!আর এখন তার কর্িতত মস্তেকর সােথ এ আচরণ করেছা



জবােব ইয়াযীদ বলল : ‘েতামার ভাই েহাসাইন িক বলতনা : ‘‘আিম ইয়াযীেদর েচেয় উত্তম ।’’? েহাসাইন িক বলতনা : ‘‘আমার
িপতা ইয়াযীেদর িপতার তুলনায় উত্তম ’’? েস িক বলতনা : ‘‘আমার মাতা ইয়াযীেদর মাতার েচেয় উত্তম ’’?’ জবােব হযরত
যায়নাব শুধু এতটুকু বলেলন : ‘ েতামার িক িবশ্বাস হয় না েয, েহাসাইন েতামার েচেয় উত্তম, তার িপতা েতামার িপতার

’? েচেয় উত্তম, তার মাতা েতামার মাতার েচেয় উত্তম

এবার ইয়াযীদ এক নতুন কুটেকৗশেলর আশ্রয় িনল। বলল : ‘েতামার ভাই িক এ আয়াত পেড়িন েয, আল্লাহর হােতই রাজত্ব এবং
িতিন  যােক  চান  রাজত্ব  েদন,  যার  কাছ  েথেক  চান  রাজত্ব  িফিরেয়  নন,  যােক  ইচ্ছা  সম্মািনত  কেরন,  যােক  ইচ্ছা
লাঞ্িছত কেরন; তার হােতই কল্যাণ িনিহত’? কুরআন মজীেদর সূরা আেল ইমরােনর ২৬ নং আয়াত উদ্ধৃত কের ইয়াযীদ বলল :
‘েতামার  ভাই  িক  এ  আয়াত  পেড়িন?  যিদ  পেড়  থােক  তাহেল  তার  জানা  উিচত  িছল  েয,সত্য  আমার  অনুকূেল;আল্লাহ  েতামার

’িপতার কাছ েথেক রাজত্ব িনেয় আমার িপতােক িদেয়েছন এবং েহাসাইনেক লাঞ্িছত কেরেছন ও আমােক সম্মািনত কেরেছন।

ইয়াযীদ এভােব কুরআন মজীেদর অপব্যাখ্যা করায় হযরত যায়নাব এক নািতদীর্ঘ ভাষণ দান কেরন যা মানব জািতর ইিতহােস
এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ িহসােব পিরগিণত।

হযরত যায়নাব -এর ভাষণ

হযরত  যায়নাব  (আ.)  ইয়াযীেদর  দরবাের  িনম্েনাক্ত  ভাষণ  েদন  :  আলহামদু  িলল্লািহ  রাব্িবল  ‘আলামীন  ওয়া
সাল্লাল্লাহু ‘আলা রাসূিলিহ ওয়া আিলিহ আজমা’ঈন। পরম প্রমুক্ত আল্লাহ তা’আলা সত্য বেলেছন। যারা খারাপ কাজ
কেরেছ তােদর পিরণিত এই হেয়েছ েয, তারা আল্লাহর আয়াতেক অস্বীকার কেরেছ এবং তা িনেয় উপহাস কেরেছ। েহ ইয়াযীদ !
তুিম  িক  মেন  করছ  েয,তুিম  এমনভােব  আমােদর  জন্য  ভূ-পৃষ্েঠর  সকল  জায়গােক  ও  আকােশর  িদগন্তসমূহেক  রুদ্ধ  কের
িদেয়েছা েয, অতঃপর আমরা ক্রীতদাস-দাসীেদর মেতা অসহায় হেয় পেড়িছ এবং এজন্যই েযিদেক খুিশ েটেন িনচ্ছ? তুিম
িক মেন কেরেছা েয, আমরা আল্লাহর িনকট তুচ্ছ, আর তুিম সম্মািনত এবং আমােদর ওপের েতামার িবজেয়র কারেণ তুিম তার
িনকট মর্যাদার অিধকারী? এ কারেণই িক তুিম েতামার নািসকা উচু কেরেছা ও অহঙ্কার কেরেছা এবং আনন্েদ আত্মেগৗরব
করেছা েযন গাটা পৃিথবী েতামার ধনুেকর আওতার মধ্েয এবং েতামার সকল কাজ কর্মেক সুন্দর ও চমৎকার মেন করেছা?
আমােদর  শাসন  -কর্তৃত্ব  (েতামার  হােত  িগেয়)  েতামােক  সুেখ  িনমজ্িজত  কেরেছ;  ধীের  ধীের  তুিম  মিহমান্িবত  মহা
প্রতাপশীল  আল্লাহর  েসই  বাণী  ভুেল  িগেয়েছা  :  ‘কােফররা  েযন  মেন  না  কের  েয,আমরা  েয  তােদরেক  অবকাশ  িদেয়িছ  তা
তােদর িনেজেদর জন্য কাল্যাণকর। বরং আমরা তােদরেক এজন্যই অবকাশ িদচ্িছ যােত তােদর পাপসমূহ বৃদ্িধ পায় এবং

(তােদর জন্য অপমানজনক শাস্িত অবধািরত হেয় যায়।(সূরা আেল ‘ইমরান : ১৭৮।

েহ েসই ব্যক্িতর পুত্র যােক বন্িদ হবার পর েছেড় েদয়া হেয়িছল (উল্েলখ্য,আমীর মু’আিবয়া হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)
কর্তৃক  মক্কা  িবজেয়র  সময়  বন্িদ  হেয়িছেলন  এবং  ইসলাম  গ্রহেণর  েঘাষণা  িদেল  তােক  মুক্িত  েদয়া  হয়।  )!  এটা  িক
ন্যায়সঙ্গত  কাজ  েয,  তুিম  েতামার  পিরবােরর  নারী  ও  কন্যােদরেক  সসম্মােন  পর্দার  অন্তরােল  েরেখেছা,  আর
রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কন্যােদরেক (তার বংশধর নারী ও কন্যােদরেক) বন্িদ কের েযিদেক খুিশ িনেয় যাচ্ছ? তুিম
তােদর পর্দােক িছন্ন কেরেছা, তােদর েচহারােক উম্মুক্ত কেরেছা; শত্রুরা তােদরেক এক শহর েথেক আেরক শহের টেন
িনেয় েগেছ এবং েবগানা ও আিদবাসী েলােকরা তােদর প্রিত দৃষ্িটপাত কেরেছ;কােছর েলাক ও দূেরর েলােকরা এবং ইতর
েলােকরা ও শরীফ েলােকরা তােদরেক েদেখেছ। না তােদর পুরুষেদর মধ্য েথেক তােদর েকােনা অিভভাবক (েবেচ) আেছন,না



তােদর সহায়কেদর মধ্য েথেক েকােনা সহায়ক (েবেচ) আেছন। এমতাবস্থায় কীভােব তারা এমন এক বন্ধুর আশা করেত পােরন
িযিন তার  কথার  দ্বারা তােদরেক সান্তনা েদেবন-যার েদেহর মাংস  শহীদগেণর খুন  েথেক  গিঠত  হেয়েছ? এমতাবস্থায়
এটা  কী  কের  সম্ভব  েয,  েয  ব্যক্িত  আমােদর  আহেল  বাইেতর  প্রিত  িহংসা  ও  ঈর্ষার  দৃষ্িট  েপাষণ  কের  েস  দুশমনী
চিরতার্থ  করেবনা?  তাই  এটাই  স্বাভািবক  েয,তুিম  েকােনা  পপাপেবাধ  ছাড়াই  এবং  একাজেক  গুরুতর  মেন  না  কেরই
(কিবতার ভাষায়) বলছ : ‘আহা! তারা (েগাত্েরর গত হেয় যাওয়া েলােকরা) যিদ থাকেতন এবং আনন্েদর সােথ এ প্রিতেশাধ
গ্রহণ েদখেতন, তাহেল বলেতন : ‘েহ ইয়াযীদ ! েতামার হস্ত প্রকম্িপত না েহাক ।’’ আর (এ কথা বেল) েবেহশেত যুবকেদর
েনতা আবু আবদুল্লাহ েহাসাইেনর দােত আঘাত করেছা। আর েকেনাই বা তুিম তা বলেবনা যখন তুিম মুহাম্মাদ (সা.) –এর
বংশধেরর যখমেক বৃদ্িধ কেরেছা, তার দািড় (হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর ) উৎপািটত কেরেছা ও পুিড়েয়েছা এবং তার

খুনেক প্রবািহত কেরেছা? অথচ আবদুল মুত্তািলেবর এ বংশধর িছেলন ধরণীর অিধবাসীেদর মধ্েয নক্ষত্রতুল্য।

তুিম  েতামার  পূর্বপুরুষেদর  েনতৃস্থানীয়  ব্যক্িতেদর  স্মরণ  করেছা  এবং  তােদরেক  আহবান  করেছা।  অবশ্য  খুব
শীঘ্রই তুিম তােদর কােছ প্েরিরত হেব এবং (েসখােন) এরূপ কামনা করেব েয, (দুিনয়ার বুেক) যিদ েতামার হস্তদ্বয়

! অবশ হেয় যেতা এবং তুিম েবাবা হেত, আর যা বেলেছা তা না বলেত ও যা কেরেছা তা না করেত

েহ আল্লাহ! আমােদর পক্ষ েথেক আমােদর অিধকার আদায় কেরা, যারা আমােদর ওপর জুলুম কেরেছ তােদর েথেক প্রিতেশাধ
গ্রহণ  কেরা,  আর  যারা  আমােদর  রক্ত  প্রবািহত  কেরেছ  তােদর  জন্য  েতামার  গযব  অবধািরত  কেরা।  েস  আমােদর

সহায়কেদরেক  হত্যা  কেরেছ।

আল্লাহর কসম! তুিম তা েকবল িনেজর চামড়ােকই (েকেট) ফাক কেরেছা,েকবল িনেজর মাংসেকই টুকরা টুকরা কেরেছা। তুিম
অিচেরই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াআিলহ) -এর বংশধরেদর রক্তপােতর এবং তার স্বজনেদর ও যারা তার
শরীেরর  অংশস্বরূপ  তােদর  সম্ভ্রমহািনর  দায়  বহনরত  অবস্থায়  তার  িনকট  প্েরিরত  হেব  ।  অন্যিদেক  আল্লাহ  তােদর
(আহেল বাইেতর েবেচ থাকা সদস্যেদর ।) পেরশানী ও দুশ্িচন্তা-উদ্েবগেক দূর কের েদেবন এবং তােদর িবক্িষপ্ততার
অবসান ঘটােবন,  আর  তােদর অিধকার আদায় করেবন (তােদরেক হত্যা ও  তােদর প্রিত জুলুেমর প্রিতেশাধ েনেবন)  ।  ‘আর
যারা  আল্লাহর  রাস্তায়  িনহত  হেয়েছ  েতামরা  তােদরেক  মৃত  মেন  কেরানা,  বরং  তারা  তােদর  রেবর  িনকট  জীিবত-
িরিযকপ্রাপ্ত হচ্েছ।’(সূরা আেল ইমরান : ১৬৯) আর িবচারক িহসােব আল্লাহই যেথষ্ট এবং প্রিতপক্ষ (অিভেযাগকারী)

িহসােব মুহাম্মাদ (সা.) ও পৃষ্ঠেপাষক িহসােব িজবরাঈলই যেথষ্ট ।

েয ব্যক্িত (আমীর মু’আিবয়ার প্রিত ইঙ্িগত) েতামার জন্য এসেবর ব্যাবস্থা কেরেছ এবং েতামােক মুসলমানেদর ঘােড়
চািপেয় িদেয়েছ েস অিচেরই জানেত পারেব েয,জািলমেদর জন্য কতই না মন্দ প্রিতদান রেয়েছ এবং (এ-ও জানেত পারেব

! েয) েতামােদর মধ্েয কার অবস্থান িনকৃষ্টতর , আর কার বািহনী দুর্বলতর

যিদও ঘটনাচক্র আমােক েতামার সােথ কথা বলেত বাধ্য কেরেছ, িকন্তু আিম েতামােক খুবই তুচ্ছ ও নীচ মেন কির এবং
েতামােক কেঠারভােব িতরস্কার করিছ ও অেনক েবিশ িনন্দা করিছ,িকন্তু (আমার ভাইেয়র হত্যার কারেণ মুসলমানেদর)

দৃষ্িটসমূহ অশ্রুসজল আর হৃদয়সমূহ কাবাবসম দগ্ধীভূত।

বড়ই  িবস্ময়কর  ব্যাপাের  েয,  শয়তােনর  দেলর  হােত  আল্লাহর  দেলর  সদস্যরা  িনহত  হেয়েছন  এবং  েতামােদর  মুখ  েথেক
আমােদর মাংস চর্িবত হেয় পেড়েছ,  আর ঐ  পিবত্র লাশগুেলােক েনকেড়রা িঘের েরেখেছ ও  িচতারা তােদরেক টানােহচড়া



করেছ।(‘েতামােদর  মুখ  েথেক  ...টানােহচড়া  করেছ।’রূপক  অর্েথ  জুলুম-িনর্যাতন  ও  অবমাননা  বুঝােত  ব্যবহার  করা
(হেয়েছ।

আজেক  যিদ  তুিম  আমােদরেক  গিনমত  িহসােব  গণ্য  কের  থাক  ও  লাভজনক  মেন  কের  থােকা,  তাহেল  খুব  শীঘ্রই  আমােদরেক
েতামার েলাকসান ও ক্ষিতর কারণ িহসােব েদখেত পােব-যখন েতামার হস্তদ্বয় যা পািঠেয়েছ তা ছাড়া আর িকছুই েদখেত
পােব না। ‘আর েতামার রব বান্দার ওপর জুলুমকারী নন।’(সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ:  ৪৬। )  অতএব,তুিম েয ষড়যন্ত্রই
করেত  চাও  কেরা  েয  েচষ্টাই  করেত  চাও  কােরা,সমস্ত  সাধনােক  কােজ  লাগাও  ।  িকন্তু  আল্লাহর  কসম,আমােদর  স্মরণ
িবলুপ্ত  করেত  পারেব  না  এবং  আমােদর  (িনকট  আগত)  ওহীেক  দূর  কের  িদেত  পারেব  না,আমােদর  অবস্থােন  কখেনাই  তুিম
েপৗছেতঁ  পারেব  না  এবং  এই  (আমােদর  ওপর  জুলুম-অত্যাচােরর)  কলঙ্ক  ঘুচােত  পারেব  না।  েতামার  অিভমত  এেকবাই
মূল্যহীন,  েতামার  (রাজত্েবর)  িদনসমূহ  কেয়ক  িদন  ৈব  নয়;  আর  েযিদন  েঘাষণাকারীরা  েঘাষণা  প্রদান  করেব  েসিদন

েতামার েলাকজনরা েপেরশানীর কবেল িনক্িষপ্ত হেব।

মেন  েরেখা,জােলমেদর  ওপর  আল্লাহর  লা’নত।  অতএব,সমস্ত  প্রশংসা  জগতসমূেহর  রব  আল্লাহর  জনন্য  িযিন  আমােদর
অগ্রবর্তীেদর জন্য েসৗভাগ্য ও ক্ষমার পিরণিত িদেয়েছন এবং আমােদর মধ্যকার অনুবর্তীেদরেক শাহাদাত ও রহমেতর
পিরণিত িদেয়েছন। আমরা আল্লাহর িনকট েদা’আ কির, িতিন তােদর শুভ প্রিতদান পূর্ণ কের িদন এবং তােদরেক (স্বীয়
অনুগ্রহ)  বৃদ্িধ  কের  িদন  এবং  আমােদরেক  তােদর  েযাগ্য  উত্তরািধকারী  করুন।  অবশ্যই  িতিন  দয়াবান,প্েরমময়।

(  আল্লাহই  আমােদর  জন্য  যেথষ্ট  এবং  কতই  না  উত্তম  অিভভাবক  িতিন  !’(সূরা  আেল  ‘ইমরান  :  ১৭৩

হযরত যায়নাব (আ.) -এর এ ভাষণ ইয়াযীেদর পিরষদবর্েগর অেনেকর মধ্েযই ভাবান্তর সৃষ্িট কের । পের এ ভাষণ তােদর
মাধ্যেম দােমশেকর জনগেণর মধ্েয এবং অিচেরই তৎকালীন মুসিলম জাহােনর সর্বত্র ছিড়েয় পেড় ও িবরাট প্রিতক্িরয়া
সৃষ্িট িকের। কারবালার ঘটনার দশ বছেরর মধ্েয হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর হত্যার প্রিতেশাধ গ্রহেণর লক্েষ
উমাইয়্যা  শাসেনর  িবরুদ্েধ  মুখতােরর  অভ্যুত্থানসহ  বহু  িবদ্েরাহ  ও  অভ্যুত্থান  সংঘিটত  হয়।  শুধু  আরব
উপদ্বীেপরই  চার  লক্ষ  েলাক  ইমাম  েহাসাইেনর  হত্যার  প্রিতেশাধ  গ্রহেণর  জন্য  অভ্যুত্থান  কের  ।  বস্তুত  হযরত

যায়নােবর ভাষণই উমাইয়্যা শাসন উৎখােতর ক্েষত্র প্রস্তুত কের ।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

হযরত যায়নােবর ভাষেণর পর আর ইয়াযীেদর পক্েষ আহেল বাইেতর সদস্যেদর ওপর জুলুম-অত্যাচার অব্যাহত রাখা সম্ভব
িছল না। তাই েস তােদরেক মুক্িত েদয় এবং মদীনায় িফের যাবার অনুমিত েদয়। েস সােথ তােদর িনরাপত্তার জন্য একদল
সশস্ত্র  প্রহরী  প্রদান  কের  ।  হযরত  ইমাম  যায়নুল  আেবদীেনর  েনতৃত্েব  আহেল  বাইেতর  কােফলা  কারবালা  িযয়ারতসহ
িবিভন্ন শহর হেয় মদীনায় প্রত্যাবর্তন কের । পেথ প্রিতিট শহর-জনপেদ হাজার হাজার মানুষ তােদর কােছ এেস িভড়
জমায় এবং হযরত যায়নুল আেবদীন ও হযরত যায়নাব েলাকেদর িনকট কারবালার হৃদয়িবদারক ঘটনাবলী বর্ণনা কেরন। এর ফেল

জনমেন উমাইয়্যা শাসেনর িবরুদ্েধ ক্েষােভর সৃষ্িট হয়।

িসিরয়া প্রত্যাবর্তন ও ইন্েতকাল

আহেল বাইেতর কােফলা মদীনায় েপৗছার পর হযরত যায়নাব েসখােন েবিশ িদন থােকনিন। এ সময় মদীনায় খাদ্যাভাব েদখা



েদয়। তাই িতিন িসিরয়ায় তার স্বামী আবদুল্লাহ ইবেন জা’ফর তাইয়ােরর খামারবািড়েত চেল আেসন। এখােন আগমেনর অল্প
িদেনর  মধ্েযই  ৬২  িহজরীর  ১৫  রজব  িতিন  ইন্েতকাল  কেরন।  েসখােনর  তােক  দাফন  করা  হয়।  এ  জায়গা  পরবর্তীকােল

‘যায়নািবয়া  নােম’  পিরিচত  হয়  যা  বর্তমােন  দােমশক  শহেররই  অংশ  ।


